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আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশের শিপইয়ার্ডে সর্বপ্রথম দুটি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট (এলপিসি) নির্মাণ কার্যক্রম এবং কনেটইনার ভেসেল (নৌকল্যাণ ১) এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 

এ শুভক্ষণে প্রথমেই আমি মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে এ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি স্বাধীনতার সূচনা লগ্নেই উপলব্ধি করেছিলেন নদী ও সমুদ্রের গুরুত্ব।

আজ আমরা যেখানে সমবেত হয়েছি তার অনতিদূরেই রূপসা নদীর ওপারে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ শহীদ হয়েছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ যুদ্ধ জাহাজ পদ্মা ও পলাশের আরও অনেক নৌ মুক্তিযোদ্ধা। এ তাৎপর্যময় দিনে, প্রথমেই আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ঐ সকল মহান নৌ মুক্তিযোদ্ধাসহ আত্মত্যাগকারী লাখো শহীদের আত্মার প্রতি। 

জাতির পিতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ‘নৌকা’। নৌসম্পদ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে জাতির পিতার ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ এবং গভীর মনোযোগ। একই দৃষ্টিকোণ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৯৯ সালে ধ্বংস প্রায় খুলনা শিপইয়ার্ডকে হস্তান্তর করেছিলাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে। আজ সেই রুগ্ন শিপইয়ার্ড শুধু ঘুরেই দাঁড়ায়নি, এটি আজ আমাদের গর্ব, কর্মোদ্দীপনার প্রতীক। এরই ধারাবাহিকতায়, দেশে ০৫টি যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের পর পুনরায় ০২টি লার্জ প্যাট্রোল ক্র্যাফট তৈরির মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 
সুধিমন্ডলী,

আমাদের নৌবাহিনীকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিণত করার অংশ হিসেবে বিদেশ থেকে যুদ্ধ জাহাজ আমদানির পাশাপাশি দেশে অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ তৈরিতে খুলনা শিপইয়ার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এজন্য আমি শিপইয়ার্ডের সংশ্লি​ষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিষয়ক বিরোধ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় অর্জিত বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান, সমুদ্রসীমা সুরক্ষা, অবাধে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা সময়ের দাবি। নিরবচ্ছিন্নভাবে এ সকল কর্মকান্ডের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে মাঝারি ও বৃহৎ সমুদ্রগামী জলযানসহ  নৌবাহিনীর জন্য ছোট বড় মানসম্মত যুদ্ধ জাহাজ তৈরি ও মেরামত হচ্ছে। জাহাজ রপ্তানি করতেও খুলনা শিপইয়ার্ড সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
প্রিয় কর্মীবৃন্দ,

এ আশাতীত অর্জনের পুরো কৃতিত্ব আপনাদের। বিগত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং দক্ষ কর্মতৎপরতার জন্যই এসেছে সাফল্য। আপনারা আবারও প্রমাণ করেছেন সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাপনায় আপনারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। এ জন্য গর্বিত সমগ্র দেশ। আপনাদেরকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন যে, এক সময়ের শিল্পাঞ্চল খ্যাত দক্ষিণাঞ্চলের বহু শিল্প কারখানা অদূরদর্শিতা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং দুঃশাসনের কবলে একে একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পরই বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অকারণে আর একটি কল-কারখানাকেও বন্ধ হতে দেয়া হবে না। 

আমরা অচিরেই খুলনাকে আবারো একটি কর্মচঞ্চল শিল্প শহর হিসেবে দেখতে পারব বলে দৃঢ়ভাবে আশা রাখি। খুলনা শিপইয়ার্ড শ্রমবাজার বাঁচিয়ে রাখার যে ভূমিকা রেখেছে তা এ অঞ্চলের অন্যান্য রুগ্ন  শিল্পকারখানাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। 

আপনারা জানেন, পদ্মা সেতু আজ আর কোন স্বপ্ন নয়। ইতোমধ্যে সেতু নির্মাণে ২৩ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেতু নির্মাণ শেষ হলে এটি দক্ষিণাঞ্চলের উন্নতির প্রবেশদ্বার হবে। বিভিন্ন শিল্পের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মংলা বন্দরকে ব্যবহারের জন্য আমরা ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করেছি। যা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সার্বিক উন্নতিকে তরান্বিত করবে। 
অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ,

বিশ্ব বাজারে জাহাজ নির্মাণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা কাজে লাগানোর সুবর্ণ সুযোগ আমরা সদ্ব্যবহার করতে শুরু করেছি। 

বিভিন্ন দেশ খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে যোগাযোগ করছে। এ প্রেক্ষিতে খুলনা শিপইয়ার্ড তার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মংলার জয়মনি-গোলে শিপইয়ার্ডের স্থাবর সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করবে। 

যে কোন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জলযান নির্মাণ, মেরামত এবং জলযান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়  ড্রেজার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেরামত এবং নির্মাণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিকল্প ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। সেই দৃষ্টিকোন থেকে খুলনা শিপইয়ার্ড বাংলাদেশের একটি Strategic Asset। যার উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও সচলতা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। 

শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসার পাশাপাশি সমাজ কল্যাণেও খুলনা শিপইয়ার্ড অবদান রেখে চলেছে। 
সুধিবৃন্দ,

যে উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৯ সালে আমাদের সরকার খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছিল, তা আজ চূড়ান্ত সফল হয়েছে। ০৫টি যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের পর আজ অত্যাধুনিক লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট্ নির্মাণের কর্মকান্ড শুরু করে আপনারা এ প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করালেন। 

এছাড়া সিঙ্গাপুরের প্রাযুক্তিক সহায়তায় খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক নৌবাহিনীর নৌকল্যাণ ফাউন্ডেশনের জন্য নবনির্মিত আধুনিক কন্টেইনার ভেসেল এ ইয়ার্ডের ক্রমবর্ধমান কারিগরি ও প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি। কন্টেইনার ভেসেল দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য নিয়ে বিশেষত চট্টগ্রাম হতে পাঁনগাও ও মংলা বন্দর হতে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে সহজেই মালামাল পরিবহন করতে পারবে। আমাদের এ অগ্রযাত্রায় আমরা আমাদের বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহকে পাশে পাওয়ায় তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 

আমি আশা করি বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের সাথে এ ধরণের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের সুদীর্ঘকালের এ সম্পর্ক আরও মজবুত হবে এবং একই সাথে এ উদ্যোগের ফসল হিসেবে শিপইয়ার্ডের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর Technology Transfer সম্ভব হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে খুলনা  শিপইয়ার্ড আরও উন্নত ও আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণে সক্ষমতা অর্জন করবে, ইনশাআল্লাহ। 
প্রিয় সুধি, 

আমাদের সরকার শ্রমিকদের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট। শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। মনে রাখবেন এ কারখানা আপনাদের। একে সচল রাখা ও এর গতি অব্যাহত রাখার পবিত্র দায়িত্বও আপনাদের।
আমাদের সরকার দেশের জন্য নিরন্তর কাজ করছে। বৈদেশিক ঋণের স্থিতি জিডিপির ২৭.৬ শতাংশ হতে ১৪.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা মধ্যম থাকতে চাই না। এক্ষেত্রে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

আসুন আমরা সবাই মিলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতির পিতার ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ গড়ে তুলি। খুলনা শিপইয়ার্ডের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আধুনিক ও বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে রূপদান করি।

আপনাদের সবার ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামাজিক জীবন আনন্দময় ও কল্যাণকর হোক। সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
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